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তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৭০১

জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

                                   --  কৃষিমন্ত্রী

দুবাই (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে জলবায়ু ন্যায়বিচার (climate justice)  প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে উন্নত দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। 

আজ সোমবার বিকালে দুবাইয়ের ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে জলবায়ুর জন্য কৃষি উদ্ভাবন মিশনের (এগ্রিকালচার ইনোভেশন মিশন ফর ক্লাইমেট/AIM for Climate) প্রথম মন্ত্রিপর্যায়ের মিটিংয়ে কৃষিমন্ত্রী  এ আহ্বান জানান। সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ মিটিংয়ের আয়োজন করে।

ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আজ ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার ও ন্যায়বিচার  প্রতিষ্ঠায় প্রাণ দিয়েছে। এই দিনে আমি উন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করার আহ্বান জানাই। উন্নত উৎপাদন, উন্নত পুষ্টি, উন্নত পরিবেশ, উন্নত জীবন গঠনে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। উন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু স্মার্ট কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে  প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আরো বেশি বিনিয়োগ করতে হবে ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহযোগিতা করতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ভূমিকা খুবই কম, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে- বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি জলবায়ু ইস্যুকে বৈশ্বিক জরুরি অবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এক সময়ের খাদ্য ঘাটতির দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন বাংলাদেশ ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করতে চায়। মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান ও ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এ প্রচেষ্টার অংশ।

বাংলাদেশ ইউএই ও যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের সাথে জলবায়ু মোকাবেলায় কাজ করবে বলে জানান মন্ত্রী।

উল্লেখ্য, এআইএম ফর ক্লাইমেট সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি যৌথ উদ্যোগ। গতবছর স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২৬তম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-২৬) আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু। ২০২১-২৫ মেয়াদে ৫ বছরব্যাপী এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জলবায়ু স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি ও ফুড সিস্টেম উদ্ভাবনে/ইনোভেশনে বর্ধিত বিনিয়োগ, গবেষণা ও সহযোগিতা সম্প্রসারণ। প্রাথমিকভাবে এখাতে ৪ বিলিয়ন ডলার বর্ধিত বিনিয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশসহ বর্তমানে ৩৬টি দেশের সরকার ও ৭৫ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এআইএম’র অংশীদার। 

মিটিংয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ মন্ত্রী মারিয়ম আলমেইরি, যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব এগ্রিকালচার থমাস জে ভিলস্যাকের সভাপতিত্বে  প্রায় ৩০টি দেশের কৃষিমন্ত্রী ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।  

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।

#
কামরুল/নাইচ/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/১৯.৩০ ঘণ্টা  
Handout








   Number : 700
Shahriar Alam urges more engagements with India

Dhaka, 21 February:

State Minister for foreign affairs Md. Shahriar Alam has met Meenakashi Lekhi, Minister of State for External Affairs and Culture of India in New Delhi today. 
During the meeting, both the state ministers expressed satisfaction on the ever growing bilateral relations between the two neighbouring countries and agreed to exert all efforts to bring it up to a new height. They have also emphasised the need to elevate the level of engagement among the peoples from both countries to make the relations much effective. 
Before the bilateral meeting of the state ministers, Indian Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla paid a visit to Bangladesh delegation at the Pride Plaza Hotel and engaged in a warm discussion with them.

#
Mohsin/Nice/Mosharaf/Salim/2200/2300 Hrs. 

তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর:   ৬৯৯
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সিউলে 

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন
সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া), ২১ ফেব্রুয়ারি :

বাংলাদেশ দূতাবাস, সিউল আজ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে। 

 এ উপলক্ষ্যে দূতাবাস ইউনেস্কো সম্পর্কিত কোরিয়ান জাতীয় কমিশনের সাথে যৌথভাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ইউনেস্কো সম্পর্কিত কোরিয়ান জাতীয় কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, মেক্সিকো, ভারত, রুয়ান্ডা, সুইজারল্যান্ড, বুলগেরিয়া ও ডোমিনিকান রিপাবলিক-এর রাষ্ট্রদূতগণ ও বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনৈতিকবৃন্দ, কোরিয়ার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত দেলওয়ার হোসেন প্রারম্ভিক বক্তব্য এবং ইউনেস্কো সম্পর্কিত কোরিয়ান জাতীয় কমিশনের সহকারী মহাসচিব স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। রাষ্ট্রদূত দেলওয়ার হোসেন তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন যিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন এবং  বাঙ্গালি জাতিকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যান। রাষ্ট্রদূত দেলওয়ার হোসেন তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি ও তাৎপর্য এবং মাতৃভাষা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ তুলে ধরেন। 

অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্যুরোর উপমহাপরিচালক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো)-এর মহাপরিচালকের বাণী পাঠ করা হয়। এরপর, মেক্সিকো, ভারত, রুয়ান্ডা ও সুইজারল্যান্ড-এর রাষ্ট্রদূতগণ  মাতৃভাষা উন্নয়ন ও সুরক্ষায় স্ব স্ব দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন  উদ্যোগসমূহের উপর বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেন।      

আলোচনা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ, ভারত, কলম্বিয়া ও  শ্রীলঙ্কার শিল্পীরা বর্ণিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে স্ব স্ব দেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন।    

এদিন সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত দেলওয়ার হোসেন দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অতঃপর দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-এর উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর দিবসের পটভূমি ও তাৎপর্য নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।  

এর পূর্বে, একুশের প্রথম প্রহরে, রাষ্ট্রদূত দেলওয়ার হোসেন আনসান শহরের মাল্টিকালচারাল পার্কে অবস্থিত স্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
#

নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর: ৬৯৮ 

বাংলা এবং বাঙালির জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদানকে জাতি হিসেবে সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব

                                                                                       -- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ভাষা আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি, ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া, বিকশিত করা এবং  বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা  বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ফসল। তিনি বলেন স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠাসহ বাংলা টাইপ রাইটার যন্ত্রটিও বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই এসেছে। বাংলা এবং বাঙালির জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদানকে জাতি হিসেবে সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। বিচারালয়সহ সর্বত্র বাংলা ভাষাকে যথাযথ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন।   

মন্ত্রী আজ ঢাকার আগারগাঁওয়ে ডাক ভবন মিলনায়তনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ  আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে  বাংলাদেশ  ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সিরাজ উদ্দিন, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মশিউর রহমান  বক্তৃতা করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী  টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থাসমূহে বিশেষ করে ডাক অধিদপ্তরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান পুরাতন ফরমগুলোকে বাংলায় চালু করার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার শক্তি অনেক সুদৃঢ়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলেছেন, বাংলা ভাষা বাঙালির রক্তের সঙ্গে, মেধা মননের সঙ্গে এবং মায়ের মুখের সঙ্গে মিশে আছে। মন্ত্রী বলেন, পিতার পথ ধরে জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলায় ভাষণ দেন। তিনি জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 

তিনি বলেন, ‘বিদেশি শক্তি যখন যারাই এদেশ শাসন করেছে, তারা তাদের ভাষা এদেশে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা বাঙালির মায়ের মুখের বাংলা ভাষাকে কেড়ে নিতে পারেনি।’ বাংলায় এসএমএস বা নোটিফিকেশন রূপান্তরের পেছনের  কাজগুলো চ্যালেঞ্জিং ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটি করা হয়েছে।  এই ঘটনাটি মাতৃভাষা, মা-মাটি ও মাতৃভূমির জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে মন্ত্রী  উল্লেখ করে বলেন, ২০১৮ সালে আমরা গ্রাহকদের কাছে বাংলায় এসএমএস পাঠাতে মোবাইল অপারেটরদেসমূহকে নির্দেশনা দিয়েছিলাম, ২০২১ সালে আমরা বাংলাকে প্রযুক্তিতে প্রয়োগে উৎসাহিত করতে বাংলা এসএমএস এর মূল্য শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করা হয়।  এরই ধারাবাহিকতায় আমরা গতকাল এসএমএস এবং নোটিফেকশন বাংলায় পাঠানোর কার্যক্রম শুরু করেছি। ‘আশা করি অপারেটরসমূহ আগামী জুনের মধ্যে তারা শতভাগ নোটিফিকেশন এবং এসএমএস গ্রাহকদের নিকট বাংলায় পাঠাতে পারবে।’

সভাপতির বক্তৃতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব, বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা উল্লেখ করেন। 

বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমাদের বড় অর্জন এবং বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই অর্জনের মহানায়ক।  

এর আগে সকালে মন্ত্রী ও সচিবের নেতৃত্বে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন সংস্থার পক্ষ থেকে মগবাজার টিএন্ডটি হাইস্কুলে স্থাপিত  শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। 

#
শেফায়েত/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২২.৩০ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর: ৬৯৭
কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে পালিত হলো মহান

‘ভাষা শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’

কলকাতা (ভারত), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ পালিত হলো মহান ‘ভাষা শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২’।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে কলকাতায় বাঙালি সংস্কৃতির কবি, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি কর্মীদের উপস্থিতিতে প্রভাতফেরি হয়ে উঠেছিল উৎসবের মহাক্ষেত্র। বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে এ আলোর মিছিল পার্ক সার্কাসের ‘বাংলাদেশ গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র’ থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরণিতে বাংলাদেশ মিশনের শহিদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। শহিদ মিনারে পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদের ওপর শ্রদ্ধা জানানো হয়।

 
মহান ‘ভাষা শহিদ দিবস‘ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

এর আগে উপ-হাইকমিশন চত্বরে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে পতাকা অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা অর্ধনমিত করেন উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান। এরপর ভাষা শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ১ মিনিট নীরবতা পালন এবং বিশেষ মোনাজাত করা হয়। 

২১শে ফেব্রুয়ারি মহান ‘ভাষা শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ এর গুরুত্ব তুলে ধরতে আজ বিকেলে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে (৯, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭) এক বহুভাষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের স্বাগত বক্তব্যের পর কলকাতায় বিভিন্ন দেশের কনস্যুলেট প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ ভাষায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে কলকাতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীরা চমৎকার সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে।

#
রঞ্জন/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২২.২০ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৬৯৬

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে মহান শহিদ দিবস ও 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২’ উদ্‌যাপন
ইস্তাম্বুল, তুরস্ক (২১ ফেব্রুয়ারি):   

ইস্তাম্বুলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ‘মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২’ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করেছে। প্রভাতফেরির মাধ্যমে ভাষা শহিদদের স্মরণে কনস্যুলেটে অস্থায়ীভাবে নির্মিত শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে দিবসটির কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর তুরস্কে বসবাসরত উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এবং মিশনের কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল মাসুদ পারভেজ জাতীয় পতাকা অর্ধনির্মিতকরণ করেন। কনস্যুলেটের ‘ফ্রেন্ডশিপ হল’-এ ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল মাসুদ পারভেজের সভাপতিত্বে তুরস্কে বসবাসরত উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে ‘মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করা হয়। এরপর দিবসটির উপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল পারভেজ বক্তব্যের শুরুতে ভাষা সৈনিকসহ সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাপন করেন, যারা বাংলা ভাষার অধিকার ও মর্যাদা আদায়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি  ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অসামান্য অবদানের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।  তিনি অমর একুশের প্রেক্ষাপট, পটভূমি ও জাতীয় জীবনে এর গুরূত্ব বর্ণনা করে তিনি এর চেতনা ও প্রেরণাকে ধারণ ও লালন করে দেশের উন্নয়নে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান করেন। তিনি মহান ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণাসহ বিশ্বের বিভিন্নদেশে শহিদ মিনার স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রবাসীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি তুরস্কের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আরো অর্থবহ রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 
জনাব পারভেজ বলেন যে, কনস্যুলেটের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাশিক্ষা কোর্স চালুর জন্য ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সহযোগিতা প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ভাষাশিক্ষা কোর্স চালুর জন্য সিলেবাস প্রণয়ন চলমান রয়েছে, খুব শীঘ্রই কোর্স শুরু হবে বলে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। তিনি বাংলা ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য ও সৃষ্টিশীল কর্ম তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে তুরস্কে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা কামনা করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় প্রবাসী বাংলাদেশিবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তুরস্কে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে তাদের অভিজ্ঞতা ও মূল্যবান পরামর্শ ব্যক্ত করেন। কনস্যুলেটের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রশংসা করে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী বাংলাদেশিবৃন্দ কনস্যুলেটকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন। 

#
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           Number: 695
22nd Anniversary of International Mother Language Day 
and Martyrs’ Day observed in Tashkent
Tashkent (Uzbekistan), February 21:

Bangladesh Embassy observed in Tashkent Martyrs’ Day and International Mother Language Day with due solemnity and respect to the sacrificed souls for mother tongue. Floral wreath was placed in Shaheed Minar set up at the Chancery of Bangladesh Embassy. National flag was hoisted along with national anthem at half-mast to mark the occasion. 

Following the occasion one minute`s silence was observed in memory of language martyrs. A Documentary film and theme song was screened on this occasion. Bangladesh Ambassador Md Zahanagir Alam read out the message of President and Minister & DCM Nripendra Chandra Debnath read out the message of Prime Minister. 

In the discussion part of the event Director for Indian Cultural Centre Lal Bahadur Shastri Dr. Chander Shekhar, Former Ambassador of Uzbekistan to India Surat Mirkasimov, winner of International Mother Language International Award 2021 Dr. Gulom Ismailov, Freedom fighter and Engineer Gulom Nabi from Bangladesh Community delivered speeches. Students of the University of World Languages under the guidance of Professor and awardee of “Do’stlik” (Friendship) medal Prof. Mrs. Begoyim Kholbekova recited poems in English, Russian and Uzbek languages. 

Bangladesh Ambassador delivered the closing speech and appreciated all the guests present. Special gifts marking the occasion were distributed to all the participants. In the end of the event all guests participated in a special program of procession with banner holding placards inscribed with letters of different languages commemorating 21st February 1952. 

Meanwhile, the Committee on Interethnic Relations and Friendship Cooperation with Foreign Countries under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan also observed program in conformity with Embassy of Bangladesh to commemorate the day. 
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তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর: ৬৯৪
মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে অমর একুশে ২০২২ উদ্‌যাপন
মুম্বাই (ভারত), ২১ ফেব্রুয়ারি :
মুম্বাইতে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে মুম্বাইয়ের প্রেসিডেন্ট হোটেলে অমর একুশে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের নিমিত্তে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান এডমিরাল (অবঃ) ভিষ্ণু ভগওয়াৎ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ওয়ার ভ্যাটেরান কমান্ডার বিজয় ভাদেরা। 
অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মুম্বাইস্থ বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনের উপ-হাইকমিশনার চিরঞ্জীব সরকার। এরপর জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ এবং ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ভাষা সংগীত ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি ?’ গানে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে আবেগ জাগরিত হয়ে উঠে। এরপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। স্থানীয় মাতৃভাষাপ্রেমী জনৈক কিশোর বাংলায় কবিতা আবৃতি করেন। আলোচনা সভায় আলোচকগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাতৃভাষার সংরক্ষণ এবং প্রচারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রবাসী বাংলাদেশি সুজন সাহা এবং সোয়েব ইমরান। 
মুম্বাইয়ে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার চিরঞ্জীব সরকার তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের মহান শহীদ দিবসের তাৎপর্য এবং স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আমাদের মহান ভাষা সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। যে সকল শহীদ সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের কথা গভীর শ্রদ্ধাভরে তিনি স্মরণ করেন। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন ভাষা আন্দেলনে আমাদের যে আত্মত্যাগ তা বিশ্বের ইতিহাসে শুধু এক অনন্য নজিরই স্থাপন করেনি বরং তা ছিল বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা সমুন্নত রাখার এক অসাধারণ প্রয়াস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রেক্ষাপটও তিনি তাঁর বক্তব্যে অবহিত করেন। 
আলোচনাপর্ব শেষে দিবসটির উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। 
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর:  ৬৯৩
একুশের চেতনাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে প্রতিটি বাঙালিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে

                                                                                                     -- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, একুশের চেতনাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে প্রতিটি বাঙালিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলা ভাষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশ্বপরিচয়ে বাঙালি হয়ে উঠবে অনন্য এক শক্তিশালী ও সম্মানিত জাতি।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে জাতীয় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা  দিবস-২০২২  উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত পবিত্র কোরআনখানি,  আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। 

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভাষা আল্লাহ পাকের এক মহা নেয়ামত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’আলা ভাষার নেয়ামত দান করেছেন। মাতৃভাষা বা মায়ের ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশ করা মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার রক্ষার আন্দোলন করেই বাংলার দামাল ছেলেরা পৃথিবীতে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাতৃভাষা প্রত্যেকটি জাতির জাতিসত্তা বিকাশের অনবদ্য মাধ্যম। মাতৃভাষা আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদা সমৃদ্ধ মর্যাদা দিয়ে থাকে। মাতৃভাষার মর্যাদার ওপর ভিত্তি করেই একটা জাতিকে এগিয়ে যেতে হয়। এই পথচলায় বিপত্তি ঘটে পরাধীন জাতির। তাই বাংলাদেশের জনগণকে জ্ঞানের সব স্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ বৃদ্ধিতে সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ভাষার অধিকারের পথ ধরেই গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক অধিকারের দাবি উচ্চারিত হয়েছিল। শুরু হয়েছিল স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সংগ্রাম। এরপর ’৭০-এর নির্বাচন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

তিনি বলেন, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গকারী শহিদদের রক্ত বৃথা যায়নি। ভাষা  শহিদদের  কল্যাণেই এখন ‘আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস’-এর স্বীকৃতি পেয়ে বাংলা গৌরবের আরেক ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পবিত্র কোরআনখানি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে আরো বক্তব্য রাখেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (হজ) মোঃ মতিউল ইসলাম, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ ফারুক আহাম্মেদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পরিচালক মোঃ মহিউদ্দিন মজুমদার। 
অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদগণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী বীর শহিদগণের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসুল্লি দোয়া-মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। 
#
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ভাষা আন্দোলনের অজানা ইতিহাস নিয়ে আরো গবেষণার আহ্বান সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

ভাষা আন্দোলনের অজানা ইতিহাস নিয়ে আরো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণার আহ্বান জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জাতীয় গ্রন্থাগার মিলনায়তনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি বলেন, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার গোপন নথি নিয়ে প্রকাশিত ‘সিক্রেট ডকুমেন্টস অভ্‌ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অভ্‌ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ শীর্ষক সিরিজ গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা প্রকাশিত হয়েছে। এখনো ভাষা আন্দোলনের অনেক অজানা ইতিহাস রয়েছে। এ নিয়ে আরো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণা জরুরি। আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে আরো গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ৭ আগস্ট বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার টিকে থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন বলে জানা যায়।  ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়। কে এম খালিদ বলেন, ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন জেলায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও ইতিহাস রয়েছে। এসব বিষয়সহ ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান নিয়ে বিশদ গবেষণার সুযোগ রয়েছে। 

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া ও বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার জাফর রাজা চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন।

অনুষ্ঠানে আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ডকুমেন্ট থেকে ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি বিষয়টি পত্রপত্রিকার আলোকে উপস্থাপন করেন আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ দাউদ মিয়া, এনডিসি।

পরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

#
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ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ পালন 

ইসলামাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি :

ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশন যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে দূতালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কালোব্যাজ ধারণ, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন, অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, এক মিনিট নীরবতা পালন, বাণীপাঠ, আলোচনা, ভিডিওচিত্র প্রদর্শন ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।  

বাংলাদেশ হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে দূতালয় প্রাঙ্গণ শহিদ দিবসের ব্যানার, বাংলা বর্ণমালা ও ভাষা দিবসের পোস্টারে সুসজ্জিত করা হয়।  

হাইকমিশনার মোঃ রুহুল আলম সিদ্দিকী হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে শহিদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। 


 অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে হাইকমিশনারের সভাপতিত্বে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনা পর্বে হাইকমিশনের কর্মকর্তাগণ ভাষা আন্দোলনে ভাষা শহিদ ও ভাষা সৈনিকদের গৌরবোজ্জ্বল অবদানের কথা ও দিনটিকে ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দানের বিষয়ে আলোচনা ও এর তাৎপর্য তুলে ধরেন। 


হাইকমিশনার মোঃ রুহুল আলম সিদ্দিকী তার বক্তৃতায় বাহান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম ও এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ভাষাভিত্তিক একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব দেন ও বারবার কারাবরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মাতৃভাষার অধিকার আন্দোলন জোরদার হয় ও ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউদ্দিনসহ আরও অনেকের আত্মত্যাগের বিনিময়ে তা চূড়ান্ত রূপ পায়। পরবর্তীতে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই বাঙালিদের যুগিয়েছে স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। হাইকমিশনার আরও বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেন। বঙ্গবন্ধু বাংলায় জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। বাঙ্গালি জাতির এই মাতৃভাষার অধিকার আন্দোলনই সারা বিশ্বের সকল ভাষাভাষীর জন্য ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
হাইকমিশনার আরো উল্লেখ করেন, যারা একসময় আমাদের ভাষাকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিলো সেই ইসলামাবাদের পাকিস্তান একাডেমি অভ্ লেটারস (PAL), ইন.এন.ডি.পি, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী পাকিস্তান মাতৃভাষা সাহিত্য উৎসবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে।  

হাইকমিশনার ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যার যার অবস্থানে থেকে একযোগে কাজ করে জাতির পিতার স্বপ্নের প্রগতিশীল, প্রযুক্তিভিত্তিক, উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলকে আহ্বান  জানান ।
আলোচনা পর্বের পর শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। 

#
জামিল/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২২/২০২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর: ৬৯০

অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা ও সিডনীতে 
 শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

ক্যানবেরা, ২১ ফেব্রুয়ারি :
            অস্ট্রেলিয়ায় বহু ভাষা-ভাষীর অংশগ্রহণে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে পালিত হয়েছে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। রাজধানী ক্যানবেরায় প্রভাত ফেরিসহ বাংলাদেশ হাইকমিশনের বিভিন্ন আয়োজনে ক্যানবেরার মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত-কূটনীতিকসহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন।
গত তিন বছরের মতো এবারও ক্যানবেরার তেলোপিয়া পার্কে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এর আগে আয়োজিত প্রভাত ফেরি মানুকা ওভাল ঘুরে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন এসিটি সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাসেল স্টিফেন স্মিথ, এটর্নি জেনারেল ও এসিটি গ্রিন দলের নেতা শেন রাতেনবারি, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধি, সার্ক রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের প্রতিনিধি, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী ও অভিবাসীগণ, অস্ট্রেলিয়া সফরররত বাংলাদেশের এক প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। অংশগ্রহণকারীরা অস্থায়ী শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। 
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সুফিউর রহমান বলেন, বিশ্বের প্রায় ৭৯০ কোটি মানুষ প্রায় ৭ হাজার ভাষায় কথা বলেন যার প্রায় অর্ধেকই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এসব মাতৃভাষা সংরক্ষণে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার। সভায় অন্যান্য বক্তাগণ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। বক্তারা সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অর্জনে এবং ভাষার সম্মান রক্ষায় বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। 

পরে হাইকমিশন প্রাঙ্গণে হাইকমিশনার সুফিউর রহমান জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন এবং দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। ভাষা শহিদদের উদ্দেশে মৌন প্রার্থনা এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে দিবসের প্রথম প্রহরের অনুষ্ঠান শেষ হয়। এছাড়া সন্ধ্যায় অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ও অভিবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ হাইকমিশনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ওপর এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন হাইকমিশনারসহ অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিগণ ও অস্ট্রেলিয়া সফররত বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ। আলোচনা শেষে ভাষা শহিদদের স্মরণে ও বাংলাদেশকে উপজীব্য করে স্থানীয় বাংলাদেশি শিল্পীদের পরিবেশনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।  

এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দিবসটি পালনে কনস্যুলেট বিস্তারিত কর্মসূচির আয়োজন করে। দিবসের শুরুতে কনসাল জেনারেল খন্দকার মাসুদুল আলম সিডনীস্থ বাংলাদেশ হাউজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রমের সূচনা করেন। এরপর মহান ভাষা আন্দোলনের শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের অব্যাহত শান্তি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। 

#

তৌহিদ/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২২/২০০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ৬৮৯
বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের শত্রুদের রুখে দেয়াই হোক একুশের প্রতিজ্ঞা
                                                                   ---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের শত্রুদের রুখে দেয়া মহান একুশের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।
আজ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে পিরোজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় রাজধানীর বেইলি রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।
পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহেদুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান ও পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হাকিম হাওলাদার। পিরোজপুরের সিভিল সার্জন ডা. হাসনাত ইউসুফ জাকি, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেবেকা খানসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল, আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল, যারা শাসনের নামে শোষণ করেছিল সেই পাকিস্তানিদের প্রেতাত্মা এখনো বিভিন্ন সময়ে দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কখনো জামায়াত ইসলামের নামে, কখনো হেফাজতের নামে, কখনো জঙ্গি হিসেবে তাদের উত্থান হয়। এরা দেশে ও দেশের বাইরে এখনো ষড়যন্ত্র করছে। যে বাংলা ভাষার ভিত্তিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঘিরে বাংলাদেশে স্বাধিকার আন্দোলন এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে, সে বাংলাদেশ যেন আবার স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের খপ্পরে না পড়ে সে জন্য মাতৃভাষা দিবসের প্রতিজ্ঞা নিতে হবে।
মন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের সূচনা সময়ে সম্পৃক্ত হয়ে বারবার গ্রেফতার হন ও কারাবরণ করেন। তিনি মাতৃভাষা বাংলা রক্ষার জন্য ভাষা সংগ্রামীদের সাথে নিয়ে অসীম সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি বলেন, আপাদমস্তক বাঙালিত্ব ধারণ করা বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।  
প্রধান অতিথি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত হয়েছে। আজ বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় পৃথিবীর অনেক স্থান ও দপ্তরের নামকরণ করা হয়েছে। বাঙালি জাতি বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সৃষ্টির পাথেয় হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। আমাদের বাংলা ভাষা আজ বিদেশিরা শিখছে ও চর্চা করছে।
শ ম রেজাউল করিম বলেন, শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ আমাদের অনিবার্য প্রয়োজন। অর্ধেক বাংলা, অর্ধেক ইংরেজি অথবা বাংলাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে উচ্চারণ বন্ধ করতে হবে। সন্তানদের পরিমার্জিত ও পরিশীলিত বাংলা শেখাতে হবে। আমাদের বাঙালিত্ব, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি ধরে রাখতে হবে। তবেই আমাদের ভাষা শহিদদের ত্যাগ স্বীকার ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন সার্থক হবে।
#
ইফতেখার/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২২/১৮১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর: ৬৮৮
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১ হাজার ৯৫১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ। এ সময় ২৮ হাজার ৯৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।      
গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৯ জন। এ পর্যন্ত ২৮ হাজার ৯৭৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৭ লাখ ৬৩ হাজার ২৫৮ জন।

#

জাকির/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২২/১৬৪৮ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                               নম্বর : ৬৮৭
ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগেই বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

                                                                           -পররাষ্ট্র সচিব

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে শহিদদের আত্মত্যাগে আজ বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁদের আত্মত্যাগেই আমাদের মাতৃভাষার অধিকার, পরিচয় এবং নিজস্ব সংস্কৃতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আজ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্র সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই সকল যুগান্তকারী আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে এবং অবশেষে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সৈনিকের অবদানের কথাও পররাষ্ট্র সচিব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। 

পররাষ্ট্র সচিব বলেন, তাঁদের সকলের আত্মত্যাগেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এবং উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আমাদের ভাষা আন্দোলন- শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রথম সুসংগঠিত আন্দোলন- যা সকলের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করে জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত করেছিল।

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, তাঁর নির্দেশনা এবং নেতৃত্বে এই গৌরবময় স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। তিনি একইসাথে এই স্বীকৃতি অর্জনের জন্য তৎকালীন কানাডা প্রবাসী জনাব রফিক, জনাব সালামসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন একুশে পদকপ্রাপ্ত সাবেক কূটনীতিক সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীর পুত্র সৈয়দ নাজিব মুস্তাফা আলী। এছাড়া ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ নিজেদের মাতৃভাষায় অনুভূতি প্রকাশ করে ভাষা শহিদদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দ, ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ভার্চ্যুয়াল প্লাটফর্মে বাংলাদেশ মিশনসমূহের প্রধানগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ শোভাযাত্রাসহ ফরেন সার্ভিস একাডেমি প্রাঙ্গণে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

মোহসিন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২২/১৬১৪ ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                                                                             নম্বর : ৬৮৬

ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমাদের জন্য গৌরবের 

                                    - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব
ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন বলেছেন, আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক এ দিনটিকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। এখন শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এ দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে। 
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে ঢাকা মহানগরীতে দিনব্যাপী ট্রাকযোগে ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠান উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে  প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।    
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিনসহ মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।  
গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের শিল্পীদের পরিবেশনায় মহান ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যভিত্তিক সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে ঢাকা বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস এ ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। নানা শ্রেণি পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ এ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ করেন। 
#
আহাদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২২/১৬০০ ঘন্টা 

তথ্যবিবরণী









                 নম্বর : ৬৮৫
বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা বাড়াতে হবে



   - সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :


সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, সংস্কৃতির সাথে ভাষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অপসংস্কৃতির চর্চা বন্ধ করে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা বাড়াতে হবে।


মন্ত্রী আজ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট আয়োজিত আলোচনা সভা, ভাষা সৈনিকদের সংবর্ধনা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়ে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।


মন্ত্রী বলেন, মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের জন্য জীবন বিসর্জন ইতিহাস বিরল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের বিনা সংগ্রামে কোন অধিকার দেয়নি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।


মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা ভাষা তথা বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। দেশের সকল খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন দেখে স্বাধীনতা বিরোধীদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে চায়। সকলে মিলে এ ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে।


মন্ত্রী নতুন প্রজন্মের মধ্যে শহিদ দিবস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা বাড়ানোর আহ্বান জানান।


কালীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, মোঃ আব্দুল মান্নান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী দিনের অপর একটি অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন আদিতমারী, লালমনিরহাট-এর আয়োজনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখেন।

আদিতমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জি আর সারোয়ার এর সভাপতিত্বে অলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও সরকারি কর্মকর্তাগণ ।
#
জাকির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২২/১৫০০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী









নম্বর : ৬৮৪
শুদ্ধচর্চা বাংলাভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করবে
                        - জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :


জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বাংলাভাষা একটি সমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে বিশ্বে সমাদৃত। বাংলা ভাষাকে আরো এগিয়ে নিতে আমাদেরকে এই ভাষার শুদ্ধচর্চা করতে হবে।
 

প্রতিমন্ত্রী আজ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।
 

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলা ভাষা ব্যবহারের সময় আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা ও শুদ্ধ বানানে লেখার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শুদ্ধচর্চার মধ্য দিয়েই এই ভাষাকে আরো এগিয়ে নেয়া সম্ভব। এ সময় শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।
 

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডঃ মো: মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম বক্তব্য রাখেন।
#

শিবলী/ অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২২/১৫০০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                         নম্বর : ৬৮৩
বাংলা, বাঙালি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিএনপিই ধ্বংস করেছে

                                                 -তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 
শেখ হাসিনার সরকার বিশ্বময় বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে আর অপরদিকে বিএনপি বাংলা, বাঙালি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করছে।

আজ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে দলীয় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা বলেন। এর আগে নেতৃবৃন্দসহ আজিমপুর কবরস্থানে ভাষা শহিদদের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও শহিদদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন তথ্যমন্ত্রী।

বিএনপি মহাসচিবের এদিনের মন্তব্য 'আওয়ামী লীগ একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করছে' এ নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'এই দেশ ও বাঙালির সকল অর্জন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে হয়েছে। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধীদের নিয়ে রাজনীতি করে বিএনপি। বাঙালি চেতনাকে বিএনপি ধারণ করে না, বেগম জিয়াও করেন না। সেকারণে বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য তাদের বেলাতেই প্রযোজ্য। বাংলার চেতনাকে, বাঙালির এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিএনপিই ধ্বংস করেছে।' 

ভাষার জন্য শহিদ ও আন্দোলনকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, যারা বাঙালির কন্ঠরোধ করতে চেয়েছিল, বাঙালি ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, আমাদের ভাষার অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে উনিশশ' বায়ান্ন সালের এই দিনে ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং সেই রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে আমাদের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

'তেমনি আজকের এই দিনে যারা দেশবিরোধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে, দেশের বিরুদ্ধে, দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে' বলে আহ্বান জানান তিনি। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিশ্বময় বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, 'জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন, আমাদের লক্ষ্য বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি আমরা।'
#

আকরাম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২২/১৫১২ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                                                           নম্বর : ৬৮২
জাতির পিতা ছাত্র ও যুবকদেরকে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেছিলেন 

                                                   - ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা 
 
ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

 
মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেন এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। অর্জিত রাষ্ট্রভাষা বাংলা ছিল আন্দোলন-সংগ্রামে বাঙালিদের প্রথম বিজয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার নেতৃত্বে অর্জিত হয় মহান বিজয় এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। 

 প্রতিমন্ত্রী আজ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত আলোচনা সভা পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।  

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও সাম্প্রদায়িক শক্তি ও স্বাধীনতার বিরোধীরা সক্রিয় আছে। এ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাজিত করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য তিনি নতুন প্রজন্মের নিকট আহ্বান জানান।  
 
বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন, জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান, জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সাকিউন নাহার এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী।
 
শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু একাডেমির আয়োজনে ছিল চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সংগীত পরিবেশন। 

প্রতিমন্ত্রী পরে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের পুরস্কার প্রদান করেন।   
 #

আলমগীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২২/১৪৪১ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী









                 নম্বর : ৬৮১
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত
ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

         মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আজ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে আলোচনা, কুরআনখানি, দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মো: ফরিদুল হক খান। সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান । উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: মতিউল ইসলাম এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক ফারুক আহমেদ। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মিজানুর রহমান। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সাধারণ মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন। 

এর আগে আজিমপুর কবরস্থানে ভাষা শহিদদের রূহের মাগফেরাত কামনায় কুরআনখানি, দোয়া ও মুনাজাতের আয়োজন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।অন্যদিকে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আজ দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। 
#

শারমীন/ অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২২/১৩২৪ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী










নম্বর : ৬৮০

শহীদ হাদিস পার্কে শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রম প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা 

খুলনা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

 
শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান খুলনার শহীদ হাদিস পার্কে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 

প্রতিমন্ত্রী আজ একুশের প্রথম প্রহরে খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেককে সাথে নিয়ে শহীদ হাদিস পার্কে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
 
শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাথে প্রতিমন্ত্রী বলেন, একুশের চেতনা সবাইকে হৃদয়ের মনিকোঠায় ধারণ করতে হবে। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাভাষা হয়েছে বাঙালির রাষ্ট্রভাষা। শহিদদের ত্যাগ কখনো বৃথা যাবে না। তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাভাষা এবং বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় মর্যাদাপূর্ণ আসন করে নিয়েছে। 


প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, একুশের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে আমাদের নতুন করে শপথ নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সকলে মিলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বো। বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ। 
#
আকতার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২২/১২২৬ ঘণ্টা
আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ
তথ্যবিবরণী                                                                                                                    নম্বর : ৬৭৯ 

বাংলাদেশ স্কাউটসের আয়োজনে বিপি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

বাংলাদেশ স্কাউটসের আয়োজনে বিপি দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :   

“বাংলাদেশ স্কাউটসের আয়োজনে ২২ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের সাথে মিলে বিপি দিবস উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্কাউটিং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। জাতির পিতা একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেলক্ষ্যে তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। 


আমাদের সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে মানসম্মত একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও সংস্কৃতিমনস্ক তরুণ প্রজন্ম গড়ে তুলতে সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করেছে এবং স্কাউটিং ইতোমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে স্বীকৃতি হয়েছে। স্কাউট সদস্যদের উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূত অংশগ্রহণ দেশ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। আমাদের সরকার স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করতে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। 


আমার প্রত্যাশা, নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জ্বীবিত করতে এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্কাউটরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে।

আমি বিপি দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
আশরাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা 

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ
আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী                                                                                                                            নম্বর : ৬৭৮
বাংলাদেশ স্কাউটসের আয়োজনে বিপি দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :   

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বাংলাদেশ স্কাউটসের আয়োজনে ‘বিপি দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :   
“বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ‘বিপি দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি স্কাউটস সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৮৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু থেকে যুবক বয়সী ছেলে-মেয়েদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯০৭ সালে তিনি যে স্বেচ্ছাসেবামূলক আন্দোলন শুরু করেছিলেন সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বব্যাপী তা আজ ব্যাপক সমাদৃত। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির ১১১নং অধ্যাদেশবলে ১৯৭২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ স্কাউটস সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর অণুপ্রেরণায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। শুরু থেকেই স্কাউটস সদস্যরা বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। 

স্কাউট আন্দোলন শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ও লেখাপড়ার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার মানসিকতা তৈরিতে অনন্য ভূমিকা রাখছে। সূচনালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ স্কাউটস এর সদস্যগণ বিভিন্ন জনসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সকলের আস্থা ও সুনাম অর্জন করেছে। স্কাউটরা নিয়মিত সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিরোধে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আর্তমানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আমি আশা করি, বাংলাদেশ স্কাউটস তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। 

আমি ‘বিপি দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।
জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#
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Bangladesh-Australia keen to enhance trade and economic cooperation

Munich, 21 February:  

Bangladesh and Australia have the scope to further enhance and diversify their trade and economic cooperation, especially with the signing of the Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) last year. 


Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen and Australian Foreign Minister Marise Payne shared this conviction yesterday at a bilateral meeting held on the sidelines of the Munich Security Conference - 2022 in Munich, Germany.

The two Foreign Ministers exchanged greetings on the occasion of the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations. They also recalled the exchange of goodwill messages between the Prime Ministers of the two countries to mark the occasion. 

Dr. Momen urged his Australian counterpart to jointly explore ways to increase the volume and content of bilateral trade. The two Ministers discussed the possibility of organizing a visit by a business delegation focusing on pharmaceutical exports from Bangladesh. The Australian Foreign Minister expressed interest in exporting wool for Bangladesh’s apparel industry. The two sides discussed the possibility of cooperation in both offshore gas exploration and renewable energy. 

Bangladesh Foreign Minister requested Australia to provide skills training for increased jobs creation in the renewable energy sector. Momen reiterated this suggestion on introducing direct flights between the two countries, particularly for the convenience of Bangladesh expatriates living in Australia.

Dr. Momen also urged Australia to continue to work on finding durable solutions to the Rohingya humanitarian crisis. Australian Foreign Minister assured of her country’s abiding commitment to this end. Bangladesh Ambassador to Germany Md. Mosharraf Hossain Bhuyian was present at the meeting.
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